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হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও কুরআন
েকউ যিদ ধের েনয় কুরআন েকান মানবীয় িচন্তার ফল তাহেল েস েয মানব এটা বািনেয়েছ তার িচন্তাধারার উপর খািনকটা 
িবশ্েলষণ চালােত চাইেব। সত্িয বলেত িকছু িবশ্বেকাষ এবং অেনকগুেলা বইেয় দাবী করা হেয়েছ কুরআন মুহাম্মাদ সা.
এর  হ্যালুিচেনশন (অলীক িকছু েদখা বা দৃষ্িটভ্রম-hallucinations) এর ফল। এসব দাবী যিদ সত্য হেতা – কুরআন
যিদ মুহাম্মাদ সা. এর  মানিসক অস্িথরতার ফল  হেতা তেব কুরআেনই েসটার প্রমাণ েদখা েযত। এমন প্রমাণ আেছ
িক?আেছ িক েনই তা জানেত হেল প্রথেমই জানেত হেব ঐ সমেয় তাঁর (মুহাম্মাদ সা.) এর মেন েকমন িচন্তাধারা চলিছল
এরপের েদখেত হেব কুরআেন েসসব িচন্তার প্রিতফলন আেছ িকনা।
সবার জানা, মুহাম্মাদ সা. এর খুব কিঠন জীবন পার কেরেছন। একজন ছাড়া তাঁর সকল েমেয়ই তাঁর পূর্েবই মৃত্যুবরণ
কেরন। তাঁর একজন অিতপ্িরয় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী িছেলন যাঁর সােথ িতিন অেনক বছর অিতবািহত কেরিছেলন, েসই
স্ত্রী তাঁর আেগই নয় শুধু বরং এক অিত সন্িধক্ষেণ ইনিতকাল কেরন (হযরত খািদজা রা.-অনুবাদক)। িতিন এক অিত-
গুণান্িবতা  মিহলাই িছেলন বেট   কারণ প্রথম ওহী আসেল মুহাম্মাদ সা. ভীত অবস্থায় তাঁর কােছ ছুেট যান।
িনশ্িচতভােব, বর্তমান যুেগও কােরা পক্েষ এমন একজন আরবেক খুঁেজ পাওয়া দুঃসাধ্য হেব িযিন বলেবন, “আিম এত ভয়
েপলাম েয বািড়েত আমার স্ত্রীর কােছ ছুেট েগলাম।” আরবেদর আচরণ এমন নয়।  তবুও মুহাম্মাদ সা. এমনিট কের
যেথষ্ট স্বস্িত েপেয়িছেলন। তাঁর স্ত্রী এমনই প্রভাবশালী ও দৃঢ়মেনাবলসম্পন্না িছেলন।  যিদও মুহাম্মাদ সা.
এর মেন েযসব িচন্তাধারা চলত  এগুেলা তার উদাহরণ িহেসেব অল্প তেব  আমার যুক্িত প্রমােণর জন্েয যেথষ্ট
বিলষ্ঠ।
কুরআেন এ ঘটনাবিলর একিটও উল্েলিখত হয়িন- তাঁর সন্তানেদর মৃত্যু, তাঁর সুপ্িরয় সঙ্িগনী স্ত্রীর মৃত্যু বা
ওহী নািজেলর কারেণ তাঁর প্রাথিমক আশঙ্কা  যা িতিন স্ত্রীল সােথ গভীরভােব ভাগাভািগ কেরিছেলন-এগুেলার
েকানিটই  নয়। িকন্তু ব্যাপারগুেলােত িনশ্চয়ই  িতিন জীবনভর আঘাত েপেয়িছেলন, জ্বালাতন, দুঃখ ও কষ্ট েবাধ
কেরিছেলন। িনশ্িচতভােবই, কুরআন যিদ তাঁরই মানিসক িচন্তায় সৃষ্িট হেতা  তাহেল কুরআেনর পাতায় পাতায় অন্যান্য
িবষেয়র সােথ সােথ এগুেলাও বর্িণত বা কমপক্েষ উল্েলিখত হেতা।

ৈবজ্ঞািনক দৃষ্িটেকাণ েথেক কুরআন
যিদ ৈবজ্ঞানিক দৃষ্িটেকাণ েথেক কুরআনেক পরযােলাচনা করা হয় তাহেল েদখা যােব েয পিবত্র কুরআেন এমন িকছু আেছ 
যা অন্য েকান ধর্মগ্রন্েথ  েনই । এমনিক  অন্য েকান ধর্েম ও েনই। িবজ্ঞানীেদর দাবীেতা এটাই। মহািবশ্েবর
চলনেকৗশল ও কার্যকািরতা িবষেয় বর্তমােন অেনক েলাক িবিভন্ন ধারণা ও তত্ব প্রদান করেছন। এ েলাকরা সর্বত্রই
আেছন। িবজ্ঞানী সম্প্রদায় িকন্তু তােদর কথা শুনেত যাননা। কারণ িবগত শতাব্দীজুেড় িবজ্ঞানীমহল ‘িমথ্যা
প্রমােণর পরীক্ষা’ (test of falsification)র দাবী জানাচ্েছন। তারা বলেছন, “আপনার েকান তত্ব  থাকেল েসটা িদেয়
আমােরদ িবরক্ত করবার দরকার েনই যিদনা আপিন এমন েকান উপায় বা তত্ব প্রদান কেরন েযটা িদেয় আপনার তত্ব  ভুল িক
িঠক তা যাচাই করা যােব।”  এমন একটা েটস্েটর কারেণই গত শতেকর শুরুেত িবজ্ঞানী মহল আইনস্টাইেনর মত
েমেনিছেলন। িতিন একটা নতুন তত্ব িনেয় এেস বলেলন, ” আমার মেত মহািবশ্ব এভােব কাজ কের আর এই িতন উপােয় আিম ভুল



িকনা তা যাচাই করা যােব”।
িবজ্ঞানী মহল তাঁর মতবাদেক পরীক্ষাধীন কের রাখেলন। ছয় বছেরর মধ্েযই মতবাদিট িতনিট পরীক্ষাই উতের েগল।
এেতই প্রমাণ হয়না িতিন মহান িছেলন, বরং প্রমাণ হয় িতিন মেনােযাগ আকর্ষেণর  উপযুক্ত িছেলন কারণ িতিন
বেলিছেলন, “এটা হচ্েছ আমার ধারণা, আপিন আমােক ভুল প্রমাণ করেত চাইেল এটা বা ওটা করুন।”
আর কুরআেনরও িঠক এটাই আেছ- িমথ্যা প্রমােণর পরীক্ষা (falsification tests)। িকছু হচ্েছ পুরােনা (এই অর্েথ
েয েসগুেলা ইেতামধ্েযই প্রমািণত হেয় েগেছ) এবং িকছু (পরীক্ষা) এখেনা িবদ্যমান রেয়েছ। যিদ এই বইটা যা দাবী
করেছ তা না হয় তাহেল এেক ভুল প্রমাণ করেত হেল এটা বা ওটা করেত হেব। প্রকৃত ব্যাপার হেলা ১৪০০ বছেরও েকউ এটা
বা ওটা
করেত পােরিন। ফেল প্রমাণ হয় কুরআন এখেনা সত্য এবং িনর্ভুল বেল িবেবিচত হয়।
....চলেব


